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রাজ্য ৮
কলকাতা বুধবার ৩০ জুন ২০২১‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌নাম/‌পদবি পরিবর্তন
●‌ আমার আগে নাম ছিল VINOD 
SHARMA‌ এবং বাবার নাম ছিল 
RAGHU SHARMA. 24.06.2021‌ 
তারিখে বিধাননগর ‌1st Class 
Judicial Magistrate‌ ক�োর্টে 
এফিডেভিট করে VINOD THAKUR‌ 
এবং বাবা RAGHU THAKUR ‌হল‌। 
VINOD THAKUR, RAGHU THAKUR‌ 
এবং VINOD SHARMA‌, বাবা RAGHU 
SHARMA‌ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। 
BINOD SHARMA Driving Licence 
No. WB01 2001 0109288, Date of 
Issue 18.06.2001, validity 10-02-2026‌

NOTICE
‌‌●‌ Notice is hereby given 
by my clients (1) Chhaya 
Chakraborty, (2) Mou Banerjee 
and (3) Mitali Mukherjee are 
the joint owners of premises 
no. 109A, Dhandebi Khanna 
Road, P.S. Phoolbagan, 
Kolkata-700054, vide 
Assessee no. 110300300777 
lost the original Deed being 
no. 4655 of 1971 since 2016 
and lodged G.D. before 
Phoolbagan P.S. Being GDE 
No.3073 dated 31.5.2016 and 
collect certified copy of the 
said deed.

Biswanath Bhowmick
Advocate, F1416/95

Sealdah Court, 
Room No.101,

Kolkata-700014,
Ph: 9831114299‌

‌●‌ জেলা সাব জজ সিনিয়র ডিভিশন 
সিউড়ী বীরভূম মিস সাকসেশন ২২/‌২০। 
দরখাস্তকারীগণ ১)‌ রাজলক্ষ্মী মণ্ডল 
ওরফে রাজলক্ষী মণ্ডল স্বামী ৺‌শক্তিপদ 
মণ্ডল (‌২)‌ মন�োরঞ্জন মণ্ডল ওরফে 
মন�োরঞ্জন মণ্ডল পিতা ৺‌শক্তিপদ মণ্ডল 
সর্বসাকিম গ্রাম+‌প�ো:‌ শাওরাকুড়ি, থানা 
মহম্মদ বাজার, চ�ৌকি সিউড়ী, জেলা–
বীরভূম, (‌৩)‌ সুরঞ্জনা মণ্ডল স্বামী ভূবন 
ম�োহন মণ্ডল, পিতা ৺‌শক্তিপদ মণ্ডল, 
গ্রাম মালাডাঙ্গা, প�ো:‌ শাওড়াকুড়ি, 
থানা মহম্মদ বাজার, জেলা–বীরভূম, 
এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান�ো 
যাইতেছে যে দরখাস্তকারীগণের 
পিতা/‌স্বামী ৺‌শক্তিপদ মণ্ডল ইংরেজি 
01/03/2020‌ তারিখে পরল�োকগমন 
করিয়াছেন এবং নিম্নবর্ণিত তপশীলে 
উল্লেখিত টাকা পয়সার দরখাস্তকারীগণ 
একমাত্র ওয়ারিশ হইতেছেন। সুতরাং 
উক্ত বিষয়ে যদি কারও ক�োনও আপত্তি 
থাকে তবে ইংরেজি ‌০১/‌০৭/‌২০২১ 
তারিখে নিজে অথবা আইনজীবী 
মারফৎ আদালতে হাজির হইবেন। 
Schedule UCO Bank SB A/C-
003246 of Md. Bazar Branch 
Deposit amount Rs.2,79,578.95 
and FNR A/c 06050310056271 
of Md. Bazar Branch Deposited 
amount Rs.48,965 Total amount 
3,28,483.95 + accrued interest date 
— 24/3/21
‌আদেশানুসারে Subbank‌ar Moitra‌‌, 
সেরেস্তাদার সিভিল জজ (‌সিনিয়র 
ডিভিশন)‌ সিউড়ী বীরভূম 29.6.21‌

গ�ৌতম চক্রবর্তী

এলাকার বয়স্ক মানুষদের জন্য দুয়ারে ভ্যাকসিন নিয়ে হাজির 
হলেন স�োনারপুর উত্তর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক ফিরদ�ৌসি 
বেগম। মঙ্গলবার গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকায় তাঁকে দেখা 
গেল বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রবীণ ও শরীরিক প্রতিবন্ধীদের ভ্যাকসিন 
দেওয়াতে। তাঁর সঙ্গে ভ্যাকসিন নিয়ে হাজির ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। 
ভ�োটার লিস্ট দেখে এলাকার প্রবীণ মানুষদের চিহ্নিত করে 
তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ভ্যাকসিন দেওয়ালেন বিধায়ক। 

কর�োনা ভাইরাস সংক্রমণ আটকাতে রাজ্যে লকডাউন, 
কর�োনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
এবং এখন টিকাকরণ করে রাজ্যের মানুষকে বাঁচান�োর 
চেষ্টা করছেন। বিধায়ক ফিরদ�ৌসি বেগম জানান, মুখ্যমন্ত্রী 

মমতা ব্যানার্জি ও রাজ্য সরকার মানুষকে পরিষেবা দিতে সব 
কিছু নিয়েই মানুষের দুয়ারে হাজির হওয়ার চেষ্টা করছে। 
কর�োনা ভ্যাকসিনও মানুষের দুয়ারে প�ৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রবীণ মানুষ তাঁদের বাড়ি থেকে বের 
হতে কষ্ট হয়। তাই আগে তাঁদের ও প্রতিবন্ধীদের দুয়ারে 
ভ্যাকসিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’‌ বিধায়ক জানান, বাড়িতে বসে 
ভ�োট দিয়েছেন ওঁরা। এবার বাড়িতে বসেই ওঁরা ভ্যাকসিন 
নিচ্ছেন। ফরতাবাদের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ৮৪ বছরের 
বারেন্দ্রকুমার পালকে বাড়িতেই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। বিধায়ক 
ফেরদ�ৌসি বেগম নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওই ভ্যাকসিন দেওয়ান। 
বারেন্দ্রবাবু বলেন, ‘‌বাড়িতে বসেই ভ্যাকসিন পেয়ে খুশি। 
সরকার এবং বিধায়ক দু’‌জনকেই এমন উদ্যোগ নেওয়ার 
জন্য ধন্যবাদ জানাই।’‌

টিকার জন্য রাত 
থেকে লাইন নয়, 
নিদান বিধায়কের

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভ্যাকসিন সে‌ন্টারে অযথা ভিড় কমাতে এবার উদ্যোগী হলেন উত্তর হাওড়ার 
বিধায়ক গ�ৌতম চ�ৌধরুি। উত্তর হাওড়ায় পুরনিগমের তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে 
সাধারণ মানুষকে ক�োভিড টিকা দেওয়া হচ্ছে। ওই সেন্টারগুলিতে টিকা নেওয়ার 
জন্য রাত ৩টে থেকে মানুষের লাইন পড়ছে। কিন্তু টিকাকরণ শুরু হয় বেলার 
দিকে। ফলে কে আগে টিকা নেবেন, তার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের 
মধ্যে হুড়�োহুড়ি পড়ে যায়। এতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে টিকাকরণ কেন্দ্রের 
কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। টিকা নিতে আসা ল�োকের তুলনায় জ�োগান 
অনেকটাই কম। ফলে অনেকেই ভ�োররাত থেকে লাইনে দাড়ঁিয়েও টিকা পাচ্ছেন 
না বলে অভিয�োগ উঠছিল। লাইন বহিরভূতভাবে কেউ কেউ টিকা নিচ্ছিলেন বলে 
অভিয�োগ উঠছিল। এরপরই তৎপর হন গ�ৌতমবাবু। তিনি এলাকার টিকাকরণ 
কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদঁের জানিয়ে দেন, 
সকাল ১০টা থেকে লাইন দিলে তবেই ভ্যাকসিন দেবেন। ভ�োররাত থেকে 
লাইনে দাড়ঁালে টিকা পাওয়া যাবে না বলেও জানিয়ে দিতে বলেন তিনি। এই 
মর্মে টিকাকরণ কেন্দ্রের সামনে ন�োটিস ঝুলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিধায়ক। 
এর অন্যথা হলে তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে অভিয�োগ জানাবেন বলেও জানিয়ে দেন। 
বিধায়ক গ�ৌতম চ�ৌধরুি বলেন, ‘এখন থেকে টিকা নেওয়ার জন্য ভ�োররাত 
থেকে লাইন দিতে হবে না। যারঁা সকাল ১০টা থেকে লাইন দেবেন তারঁাই 
ভ্যাকসিন পাবেন। অনেক সময়ই দূরের ল�োকজন ভ্যাকসিন পাচ্ছিলেন না। 
টিকাকরণকেন্দ্রের আশপাশের ল�োকেরাই ভ্যাকসিন পেয়ে যাচ্ছিলেন। এই 
সমস্যার সমাধানেই এখন থেকে রাতে লাইন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। 
সকাল ১০টায় লাইন দিলে আগে আসার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। 
এর আগে কেউ লাইন দিলে তিনি ওইদিন ভ্যাকসিন পাবেন না। এর ফলে 
টিকাকরণ কেন্দ্রের সামনে অতিরিক্ত ভিড়ও বন্ধ হবে।’ 

ভ্যাকসিন: বয়স্কদের দুয়ারে বিধায়ক

‌দুয়ারে ভ্যাকসিন নিয়ে হাজির বিধায়ক ফিরদ�ৌসি বেগম। গড়িয়ার ফরতাবাদে। মঙ্গলবার। ছবি:‌ প্রতিবেদক‌

মিল্টন সেন
হুগলি, ২৯ জুন

‘‌খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়’‌— 
এরকম একের পর এক গানের সুর নিমেষে ফুটে 
উঠত শ্যামল অধিকারীর বেহালায়। কলকাতা, 
নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি–সহ রাজ্যের বিভিন্ন 
জেলার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য অসম, ত্রিপুরায় 
বেহালা বাজিয়ে যথেষ্ট নাম করেছেন। দেড়–দু’‌বছর 
আগেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজিয়ে এসেছেন। কিন্তু 
কর�োনা পরিস্থিতি তাঁকে এক কঠিন বাস্তবের মুখে 
দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সব কিছুই স্তব্ধ হয়ে গেছে। 
চেনা বেহালাটাও আর সুরে বাজে না। শিল্পীসত্তা 
জলাঞ্জলি দিয়ে তাই সামান্য উপার্জনের লক্ষ্যে 
বাজারে কলা বেচতে শুরু করেছেন শ্যামলবাবু।

বাড়িতে স্ত্রী গ�ৌরী ও ছেলে–মেয়ে নিয়ে ৪ জনের 
সংসার। ছেলে শুভ্র অষ্টম শ্রেণি, মেয়ে প্রিয়াঙ্কা মগরা 
বাঘাটি কলেজে স্নাতক স্তরের ছাত্রী। র�োজগার 
নেই, সংসার খরচ আর ছেলে–মেয়ের পড়াশ�োনার 
খরচ নিয়ে আর পেরে উঠছিলেন না শ্যামলবাবু। 

জমান�ো টাকা যা ছিল, তা দিয়ে বাড়ি তৈরি শুরু 
করেছিলেন। সেই বাড়ি আর শেষ করে উঠতে 
পারেননি। বাড়ি করতে গিয়ে বাজারে দেনাও হয়ে 

গেছে। বর্তমানে ইটের গাঁথনি আর ছাদটাই শুধু 
হয়েছে। এমন অবস্থায় প্রথমে লকডাউন, তারপরে 
কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ সব কিছুই শেষ করে দিয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই গানবাজনার শখ ছিল। সেই 
শখকেই পেশা করে নিয়েছিলেন শ্যামল অধিকারী। 
প্রথমে হারম�োনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন। পরে 
একতারা বাজিয়েছেন। পরে বেহালা বাজান�ো শিখে 
বেহালা বাজান�োকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। 
বেহালা বাজিয়ে উপার্জন করেই এতদিন সংসার 
চলছে। ছেলে–মেয়েও পড়াশ�োনা করেছে, ভালই 
চলছিল সব। হঠাৎ যেন বেহালার তার ছিঁড়ে গেল। 
একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সব পথ। কারও কাছে 
হাত পেতে ত�ো আর সংসার চলবে না। তাই তিনি 
একপ্রকার বাধ্য হয়ে কলা বিক্রি করা শুরু করলেন।

সপ্তগ্রাম রেলগেট থেকে কাঁচা কাঁঠালি কলা 
কিনে নিয়ে এসে, বাড়িতে রেখে তা পাকিয়ে হুগলি 
স্টেশন র�োড সংলগ্ন কৃষ্ণপুর বাজারে রাস্তার ধারে 
বসে তা বিক্রি শুরু করলেন। কর�োনা অতিমারী তাঁকে 
লড়াই করতে শিখিয়েছে। শিল্পীভাতা তিনি পাননি 
ক�োনও দিন। কর�োনার চ�োখ রাঙানি হয়ত�ো একদিন 
থাকবে না। সেদিন আবার হয়ত�ো শ্যামলবাবুর 
বেহালায় সুর উঠবে, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি 
কেমনে আসে যায়।

ফুটপাথে কলা বিক্রি করছেন বেহালা শিল্পী শ্যামল অধিকারী। ছবি:‌ পার্থ রাহা

বেহালা ছেড়ে ফুটপাথে কলা বেচছেন শিল্পী

‌লকডাউনে কর্মহীন ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। 
মঙ্গলবার টিটাগড় থানার কাছে বিটি র�োডে দুঃস্থদের হাতে রান্না করা খাবার ও মাস্ক দেওয়া হয়। 

৪২ দিন ধরে প্রতিদিন ৫০০ জনকে খাবার দেওয়া হয় বিধায়কের উদ্যোগে। ছবি:‌ ভবত�োষ চক্রবর্তী

গ�ৌতম চক্রবর্তী
বিজেপি নেতার ঘরে ব�োমা মজুত? এমনই অভিয�োগ বারুইপুরের এক বিজেপি নেতার 
বিরুদ্ধে। ওই নেতার ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে দু’‌ব্যাগ তাজা ব�োমা। যদিও ওই ঘরে নেতা 
বা তারঁ পরিবারের কেউ ভ�োটের ফলাফল বের�োন�োর পর থেকে থাকছিলেন না। বাড়িতে 
ব�োমা মজুত করে রাখা ছিল বলেই অভিয�োগ এলাকার মানষুের। বারুইপুরের বৃন্দাখালি 
পঞ্চায়েতের খরুিবেড়িয়া গ্রামের ঘটনা। খবর পেয়েই বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ 
বাহিনী উদ্ধার করে। বিজেপি নেতা 
সূর্য দাসের বাড়ি থেকে ব�োমাগুলি 
উদ্ধার হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। 
ব�োমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে খবর 
দেওয়া হয়েছে ‘‌বম্ব স্কোয়াড’‌কে। 
স্থানীয় মানষু ও পুলিশ সূত্রে জানা 
গেছে, বিধানসভা ভ�োটের ফলাফল 
প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ঘরে 
তালা দিয়ে এলাকা থেকে চলে 
গিয়েছেন সূর্যবাবু। তখন থেকেই 
তারঁ বাড়িটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে 
আছে। রবিবার বাড়িটির কাছ থেকে ব�োমা ফাটার শব্দ পান প্রতিবেশীরা। তাদঁের 
সন্দেহ হয়। এদিন সকালে তারঁা আচমকাই সূর্য দাসের বাড়ির দরজা খ�োলা থাকতে 
দেখেন। বাড়িতে উঁকি দিতেই তারঁা অবাক। দেখেন ঘরের মেঝের ওপরেই রাখা 
রয়েছে দু'ব্যাগ ব�োঝাই তাজা ব�োমা। বাড়িতে ব�োমা রাখার অভিয�োগ অস্বীকার করে 
বারুইপুরের বিজেপি নেতৃত্ব।‌‌

বিজেপি নেতার ঘর 
থেকে ব�োমা উদ্ধার

আজকালের প্রতিবেদন

সরকার চাইছে দুয়ারে রেশন। কিন্তু 
স�োনারপুর দক্ষিণের প্রায় ২০ হাজার মানুষ 
রেশন কার্ডই পাননি বলে অভিয�োগ। 
ফলে তারঁা রেশন পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন 
ধরেই রেশন কার্ড না পেয়ে সমস্যার মধ্যে 
রয়েছেন স�োনারপুরের এই সব বাসিন্দারা। 
রেশন কার্ড না থাকায় তারঁা শুধ ুরেশন 
পাচ্ছেন না এমনটাই নয়। আর�োও একাধিক 
সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিয�োগ৷ 

সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে কর্মীদের একাধিকবার 
জানিয়েও ক�োনও সুরাহা হয়নি৷ তাই 
এবার তাঁরা দ্বারস্থ হন স�োনারপুর দক্ষিণের 
বিধায়ক লাভলি মৈত্রের কাছে। এই 
সমস্যার কথা শুনেই সমাধানের চেষ্টা শুরু 
করেছেন বিধায়ক লাভলি মৈত্র৷ মঙ্গলবার 
তিনি বারুইপুরে মহকুমা শাসক সুমন 
প�োদ্দারের সঙ্গে এই নিয়ে একটি বৈঠক 
করেন৷ বৈঠকের পর রেশন কার্ড সমস্যা 
নিয়ে লাভলি জানান, স�োনারপুর দক্ষিণ 
বিধানসভা এলাকার রাজপুর–স�োনারপুর 

পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের প্রায় ২০ হাজার 
মানুষের রেশন কার্ড আসেনি। ফলে তারঁা 
অসুবিধের মধ্যে রয়েছেন। রেশন পাচ্ছেন 
না। তাই এদিন এই সমস্যার সমাধান করতে 
মহকুমা শাসকের সঙ্গে আল�োচনা হয়েছে। 
বৈঠকে ঠিক হয়, যারঁা কার্ড পাননি, তাদঁের 
বাড়িতে গিয়ে নতুন করে ফর্ম পূরণ করা 
হবে। তারপর কার্ড আসতে দেরি হলেও 
ই–রিসিপ্টের মাধ্যমে তাদঁের রেশন দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হবে বলে মহকুমা প্রশাসনের 
তরফে জানান�ো হয়েছে।‌‌‌

বিধায়ক:‌ কার্ড 
না এলেও, 

রেশন মিলবে
ই–রশিদেই 

আজকালের প্রতিবেদন 

কালনা উপসংশ�োধনাগারের বাইরে ক�োনও বসার ব্যবস্থা না থাকায় বন্দিদের সঙ্গে 
দেখা করতে আসা আত্মীয়–বন্ধুদের র�োদে–জলে বাইরে দাড়ঁিয়ে থাকতে হত। এবার 
সেই সমস্যা দূর হল। উপসংশ�োধনাগারের বাইরে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি একটি 
প্রতীক্ষালয় ও পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হল। উদ্বোধনে ছিলেন মহকুমাশাসক 
সুমনস�ৌরভ ম�োহান্তি, বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, জেল আধিকারিক ভক্তিভূষণ বেরা।

চন্দ্রনাথ মুখ�োপাধ্যায় 
পূর্বস্থলী, ২৯ জুন

পূর্বস্থলীর দুটি ব্লকে ভাগীরথীর ভয়াবহ ভাঙন ঠেকাতে 
উদ্যোগী রাজ্যের সেচ দপ্তর। দুটি ব্লকের ভাঙনর�োধে প্রায় 
২৩ ক�োটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেচ দপ্তর। পূর্বস্থলী 
১ নং ব্লকের ব্যান্ডেল–কাট�োয়া রেলপথ লাগ�োয়া জালুইডাঙা 
এলাকার ভাঙনর�োধে ১২ ক�োটি টাকার একটি প্রকল্প রাজ্যে 
পাঠিয়েছে সেচ দপ্তর। সম্প্রতি ওই এলাকার নদীভাঙন 
সরেজমিনে দেখে যান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পূর্বস্থলী ২ নং 
ব্লকের ঝাউডাঙা, রুদ্রডাঙা, হালতাচড়া, কাশীপুর, দামপাল, 
তামাঘাটা, কমলনগর, যজ্ঞেশ্বরপুর প্রভৃতি এলাকার নদীভাঙনও 
ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। এলাকার বিডিও স�ৌমিক বাগচীকে 
নিয়ে ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট পূর্বস্থলী উত্তরের 
তৃণমূল বিধায়ক তপন চ্যাটার্জি বলেন, ‘ঝাউডাঙার ভাঙন 
পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। এখানকার প্রায় ৩ কিমি এলাকার 
ভাঙনর�োধের জন্য সেচ দপ্তর ১১ ক�োটি ২৭ লাখ টাকার 
প্রস্তাব জমা দিয়েছে।’

তবে পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের ভাঙন পরিস্থিতি বিপজ্জনক, 
কারণ, এখান দিয়ে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম 
য�োগায�োগের রেলপথটির ১০০ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে 
ভাগীরথীর ভাঙন। ভাঙনের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই কিমি। এই 
এলাকার শ–পাচঁেক পরিবারের ভিটে যে ক�োনও দিন নদীর 

পেটে চলে যাবে। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন 
দেবনাথ বলছিলেন, ‘এখানকার ভাঙন রুখতে রেলকে বারবার 
চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রেল কর্ণপাত করেনি। রেলপথ 
ও এলাকার মানষুজনকে বাচঁাতে বাধ্য হয়েই আমাদের সেচ 
দপ্তর কাজ করবে।’ পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকেরও বিভিন্ন জায়গায় 
ভাগীরথী দু’‌দিকে পেচঁান�ো থাকায় বাইরের জগতের সঙ্গে 
য�োগায�োগের একমাত্র ভরসা হল ন�ৌকা। কিন্তু গত ৩০ বছর 
ধরে ভাঙন এতটাই ভয়াল আকার ধারণ করেছে যে, ন�ৌকায় 
যাতায়াতও ঝঁুকির হয়ে যাচ্ছে। এ সব এলাকায় আগেও ভাঙন 
ম�োকাবিলায় কাজ হয়েছে। কিন্তু বেশিদিন টেকেনি। এখানকার 
বহু মানষু জমিজমা হারিয়ে হকারি, দিনমজুরি করে সংসার 
চালান। অনেকে ভিটে হারিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন।জানা 
গেল, এ সব এলাকায় ভাঙন রুখতে পাকাপ�োক্ত কাজ করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেচ দপ্তর। আগে পাথর ব�োঝাই বস্তা ফেলে 
ভাঙনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তারপর দুটি পর্যায়ে পাথর 
ফেলে ভাঙন আটকান�োর কাজ করবে সেচ দপ্তর। কেতুগ্রাম 
২ নং ব্লকের সীতাহাটি, বজরাডাঙা, নৈহাটি, শাখঁাই, নলিয়াপুর 
প্রভৃতি এলাকার ভাগীরথীর ভাঙন ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। 
নৈহাটি প্রাইমারি স্কুল ও সীতাহাটি পঞ্চায়েত ভবনও ভাঙনের 
মখুে। পঞ্চায়েত ভবনকে বাচঁান�োর জন্য ৮ লাখ টাকা বরাদ্দ 
হয়েছে। কাট�োয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি বলেন, ‘‌কাট�োয়া 
মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় ভাগীরথী ও অজয়ের বাধঁগুলি দুর্বল 
হয়ে পড়েছে। সেগুলির দ্রুত মেরামতি দরকার।’‌‌‌

আজকালের প্রতিবেদন 

মঙ্গলবার বঁাকুড়া সদর থানার প্রতাপপুর গ্রামে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে একদল 
বিজেপি কর্মী ও সমর্থক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিয�োগ। অফিসটি 
ভাঙচুর হয়েছে। অতর্কিত হামলায় তৃণমূলের ৬ জন সমর্থক আহত হয়েছেন। 
পুলিশ এই ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

তৃণমূল জেলা সভাপতি শ্যামল সঁাতরা অভিয�োগ করেন, ওই পঞ্চায়েত তঁাদের 
দলের। তঁারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করছেন। বিধানসভা নির্বাচনে ওই আসনে জিতে বিজেপি 
কর্মীরা সেখানে অশান্তি বাধাবার চেষ্টা করছেন। মিথ্যা অভিয�োগ তুলে তঁাদের কর্মীরা 
আমাদের অফিস ভাঙচুর করেছেন। ওঁদের হামলায় আমাদের ৬ জন কর্মী আহত 
হয়ে বঁাকুড়া মেডিক্যালে ভর্তি। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানিয়েছেন, এই 
ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিজেপির পক্ষে অভিয�োগ, একশ�ো দিনের 
কাজে তঁাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। হামলাকারীরা তঁাদের পঞ্চায়েত সদস্য পূর্ণিমা 
পালের বাড়িতেও হামলা চালিয়েছেন অভিয�োগ শ্যামলবাবুর। দু’‌পক্ষের মধ্যে 
সঙ্ঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত সেখানে ছুটে যায় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।  ‌

নদী ভাঙনর�োধে ২৩ ক�োটির
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‌বাঁকুড়ায় তৃণমূল অফিসে 
সশস্ত্র হামলা বিজেপির
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সময়ের নিট লাভ
(‌কর পূর্ব ও ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	 ৩৩০২.‌০৪	 ৩২৩৫.‌৭২	 ১৯৯৮.‌৪০	 ১৫০২৪.‌১৮	 ৯৮৬৬.‌৯০	 ৩৩৩৩.‌৯২	 ৩২৩৯.‌৬৬	 ২০২৯.‌৩২	 ১৩৯৬৯.‌৪৫	 ৭১৬২.‌০০

সময়ের নিট লাভ
(‌কর, ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)‌	 ২৪৮৯.‌৮০	 ২৪৫৭.‌৭৯	 ১০৪৩.‌৩৯	 ১১৭৩৯.‌৯১	 ৮১০৮.‌৭২	 ২৫১৫.‌২২	 ২৪৬০.‌৫৪	 ১০৭৩.‌০৬	 ১০৬৭৩.‌৬৩	 ৫৪০২.‌৩৭

এই সময়ের ব�োধগম্য আয় [‌লাভ/‌(‌ক্ষতি)‌
সময়ের (‌কর পরবর্তী)‌ এবং
অন্যান্য ব�োধগম্য আয় (‌কর পরবর্তী)	 ২০৩১১৬.‌৪৩	 ১২৪০৩০.‌৪৫	   (‌১৭৬৮০০.‌৩০)‌	 ৪৭৫৬৪৪.‌৫১	 ৯৪৬.‌২৯	 ২০৩৭২৭.‌৯২	 ১২৭০৪৮.‌৫৯	 (‌১৭৫৯৩৬.‌৯৯)‌	 ৪৭৭৬৭৩.‌৩৩	 ৭৪৫০.‌৪৩‌

চুকিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার
মূলধন (‌প্রতি টাঃ ১০/‌–‌ মূল্যের)	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩	 ১১০৭.‌২৩

অন্যান্য ইক্যুইটি			   ৯০৬৬৫০.‌৫০	 ৪,৩৫,১৮৮.‌২৪					     ৯৮৩৭৯৪.‌৭৫	 ৫,১০,৩০৩.‌৬৯

শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১০ টাকা
মূল্যের (‌বার্ষিকীকৃত নয়)‌
(‌ক)‌ মূল (‌টাকায়)‌	 ২২.‌‌৪৯	 ২২.‌২০	 ৯.‌৪২	 ১০৬.‌০৩	 ৭৩.‌২৩	 ২০.‌২০	 ৩১.‌৮২	 ৩৪.‌২৩	 ৮৭.‌৩০	 ১৫৮.‌০০
(‌খ)‌ মিশ্রিত (‌টাকায়)	 ২২.‌৪৯	 ২২.‌২০	 ৯.‌৪২	 ১০৬.‌০৩	 ৭৩.‌২৩	 ২০.‌২০	 ৩১.‌৮২	 ৩৪.‌২৩	 ৮৭.‌৩০	 ১৫৮.‌০০

‌দ্রষ্টব্য:‌ (‌১)‌ উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (‌লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)‌ রেগুলেশনস ২০১৫–‌এর অধীনে রেগুলেশন ৩৩ অধীনে একক ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ। একক ও একীকৃত আর্থিক 
ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com ‌এবং www.nseindia.com ‌এবং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.pilaniinvestment.com‌–‌এ পাওয়া যাবে।
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